সাঙ্গু ১০০ মেগাওয়াট, হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট 
ও জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 
পলোগ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম, বুধবার, ১৪ চৈত্র ১৪১৮, ২৮ মার্চ ২০১২ 

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

সাঙ্গু ১০০ মেগাওয়াট, হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট ও জুলদা ১০০ মেগাওয়াট - এ তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।  চট্টগ্রামের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
দুই সপ্তাহ আগে আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে সমুদ্র জয় করেছি। আমাদের এ বিশাল অর্জনের সুফল বৃহত্তর চট্টগ্রামের জনগণই প্রথম ভোগ করতে পারবেন। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন চট্টগ্রাম ঢাকার চেয়েও বেশী কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে। তাই আমরা চট্টগ্রামের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। বিদ্যুৎ ও গ্যাস দিচ্ছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের এই সোয়া তিন বছরে আমরা ৪৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ৩২৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। দেশের মোট স্থাপন ক্ষমতা (Installation Capacity) দাঁড়িয়েছে আট হাজার পাঁচ মেগাওয়াট। 
আরো ২৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাবো ৩১৯৭ মেগাওয়াট। ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। সেগুলো থেকে আসবে ৫৬৪৪ মেগাওয়াট। 
আমরা গত ২২ মার্চ সর্বোচ্চ ৬০৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি। ৬ জানুয়ারি ২০০৯ এ আমরা  পেয়েছিলাম ৩২৬৮ মেগাওয়াট। আমরা পুরোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোও সংস্কার করে চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। 
সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণ করছি। গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করছি। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিকটবর্তী জনগণের বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়েছি। অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানী উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস উৎপাদনে প্রণোদনা দিচ্ছি। উপকূলীয়, দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলের জনগণ এতে উপকৃত হবেন। ভারত থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করেছি। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমেও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছি। 

আমরা দুই হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি। পাঁচটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছি। 

আমরা গ্যাস উৎপাদন ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। সুন্দলপুর ও সেমুতাং থেকে গ্যাস চট্টগ্রামে সরবরাহ করা হচ্ছে। 

সুধিমন্ডলী, 

দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে সাথে গ্যাস ও বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ছে। আমরা উৎপাদন বাড়াচ্ছি। উৎপাদন ও বিতরণে ব্যাপক ভর্তুকি দিচ্ছি। আপনাদের দায়িত্ব গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। সব ধরণের অপচয় বন্ধ করার জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 
অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটছে। চলতি অর্থবছরের আট মাসে পণ্য রফতানিতে ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জনশক্তি রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক। চাল, আলু, শাকসবজিসহ কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। মূল্যস্ফীতি প্রতিবেশী  দেশগুলোর তুলনায় কম আছে। মানুষের আয় বেড়েছে। 

দেশ ও জনগণের উন্নয়ন কারো কারো ভাল লাগছে না। তাই তারা বিভিন্ন কর্মসূচীর নামে দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের দিন শেষ। কারণ জনগণ এখন অনেক বেশী সচেতন। আমরা জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা একটি দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। আসুন, আমরা সবাই লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করি। 
এ আহবান জানিয়ে আমি সাঙ্গু, হাটহাজারী ও জুলদার ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।                          
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
